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িহজরী ১৯৫ সােলর দশই রজব একিট ঐিতহািসক িদন,একিট পূণ্যময় িদন। েকননা এই িদন পৃিথবীেত এেসিছেলন ইসলােমর নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর
খান্দােনর এমন এক মহান মনীষী, িযিন িছেলন সবসময় সত্যান্েবষী এবং কল্যােণর পেথ অটল অিবচল। িতিন হেলন নবীবংেশর নবম ইমাম হযরত জাওয়াদ (আ)।
আল্লাহর দরবাের অেশষ কৃতজ্ঞতা এজন্েয েয,িতিন এমন এক মহান ব্যক্িতত্েবর আদর্েশর উজ্জ্বলতা িদেয় সমগ্র পৃিথবীেক আেলািকত কেরেছন। েয আেলায়
মানুষ েপেয়েছ জ্ঞােনর িবিচত্র সম্ভার, চািরত্র্িযক অনািবল মাধুর্যসহ মন ও মানিনক অেশষ ফিযলত। আসেল নবীজীর আহেল বাইেতর সদস্যগণ েকবল
মুসলমানেদরই ধর্মীয় েনতা নন বরং যারাই সত্য পেথর সন্ধানী িকংবা কল্যাণকামী-তােদর সবারই েনতা।
ইমাম জাওয়াদ (আ) এর জীবনকাল িছল খুবই স্বল্প তেব েবশ সমৃদ্ধ। এই স্বল্পায়ু জীবেন িতিন প্রকৃত ইসলােমর ওপর িববর্ণতার েয চাদর পেড়িছল তা
সিরেয় েফলার েচষ্টা কেরেছন। েসইসােথ আব্বাসীয় হুকুমােতর ৈবরী সমেয় মানুষেক সিঠক ইসলােমর প্রাণদায়ী িশক্ষায় উজ্জীিবত কের েতালার েচষ্টা
কেরিছেলন। আব্বাসীয় শাসকেদর পক্ষ েথেক তাঁর ওপর সবসময়ই রাজৈনিতক সীমাবদ্ধতা আেরািপত িছল। এ কারেণ তাঁর সম্পর্িকত খবরাখবর সময়মেতা
মানুেষর কােন েপৗঁছােনার ক্েষত্ের প্রিতবন্ধকতা িছল। িকন্তু সূর্যেক েমঘ যেতাই আড়াল করুক না েকন তােত িক পৃিথবী আেলাবঞ্িচত থােক? িকছুেতই
না। শাসকরা যিদও ইমােমর কর্মকাণ্ড বা তৎপরতায় সীমাবদ্ধতা আেরাপ কেরিছল তারপরও ইমােমর জ্ঞােনর আেলা এবং সামািজক ও রাজৈনিতক িবিভন্ন িবষেয়
তাঁর দৃষ্িটভঙ্িগ মুসিলম উম্মাহর কােছসূর্েযর আেলার মেতাই ছিড়েয় পেড়িছেলা িঠকই।
ইমাম জাওয়াদ (আ) এর জীবনকাল পঁিচশ বছেরর েবিশ িছল না। অথচ ইিতহােস অন্তত তাঁর ১১০ জন ছাত্েরর নাম উল্েলখ করা হেয়েছ যাঁরা তাঁরই জীবনাদর্শ ও
িশক্ষার আেলােক সুিশক্িষত হেয়েছন, সমৃদ্ধ হেয়েছন। তােদঁর মধ্য েথেক বহু মহান মনীষীর নাম ইিতহােসর পাতায় জ্বলজ্বল কের যাঁরা তােদঁর সমকােল
িছেলন শ্েরষ্ঠ জ্ঞানীেদর অন্তর্ভুক্ত, িফকাহ ও জ্ঞােনর িবিভন্ন শাখায় তাঁরা ব্যাপক অবদান েরেখ েগেছন। ইমাম জাওয়াদ (আ) জ্ঞােনর গুরুত্ব
প্রসঙ্েগ বেলেছনঃ ‘জ্ঞান অর্জন সবার জন্েযই গুরুত্বপূর্ণ,জ্ঞান দ্বীিন ভাইেদর মােঝ ঘিনষ্ট সম্পর্ক সৃষ্িট কের এবং জ্ঞান হচ্েছ েশৗর্য-
বীর্েযর প্রতীক। জ্ঞান হচ্েছ মজিলেসর জন্েয একিট উপযুক্ত েতাহফা, ভ্রমেণ জ্ঞান হচ্েছ একজন সঙ্গী এবং িবশ্বস্ত বন্ধু এবং িনর্জন একাকীত্েব
পরম সহচর।' অন্যত্র িতিন বেলেছনঃজ্ঞান ও প্রজ্ঞা হচ্েছ পূর্ণতা প্রাপ্িতর গুরুত্বপূর্ণ একিট উপাদান। িতিন মানুেষর উদ্েদশ্েয উপেদশ িদেয়
বেলেছনঃ ইহকালীন এবং পরকালীন সকল ৈবধ সকল চািহদা েমটােনার জন্েয জ্ঞােনর বািতেক কােজ লাগাও।
ইমাম জাওয়াদ (আ) বেলেছনঃ ‘চারিট বস্তু মানুষেক পূণ্য ও কল্যাণমূলক কাজগুেলা আঞ্জাম িদেত সহেযািগতা কের। এই চারিট িজিনস হেলাঃ সুস্থতা,
সক্ষমতা বা সম্পদ, জ্ঞান এবং আল্লাহর পক্ষ েথেক েদওয়া েতৗিফক।' অেনেক দুিনয়াবী জীবনেক তুচ্ছ বেল মেন কেরন। অথচ মানুেষর জীবেনর একিট
গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় দুিনয়াবী কর্মকাণ্েডর সােথ সম্পৃক্ত। মানুেষর শক্িতমত্তা, মানুেষর িচন্তা-েচতনা-েমধা ইত্যঅিদর বিহঃপ্রকাশ ঘেট এই
দুিনয়ােতই। মানুেষর েয পিরচয়-চাই তা ভােলাই েহাক অথবা মন্দ-পার্িথব এই পৃিথবীেতই তার প্রাপ্িতেযাগ ঘেট।এিদক েথেক পার্িথব এই পৃিথবীর
িবেশষ গুরুত্ব রেয়েছ।পৃিথবীটা হেলা পূণ্য ও কল্যাণ লােভর ক্েষত্র। যারা কল্যােণর েপছেন ছুটেব তােদর জন্েয পৃিথবী খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
আবার এই পৃিথবীই অেনেকর জন্েয ধ্বংেসর লীলাভূিম। ইমাম জাওয়াদ (আ ) এ প্রসঙ্েগ বেলেছনঃ ‘দুিনয়া হচ্েছ একিট বাজােরর মেতা,অেনকই এখােন লাভবান
হয়,মুনাফা অর্জন কের,আবার অেনেক এখােন ক্ষিতগ্রস্ত হয়।'
দুিনয়ার প্রেয়াজনীয়তার কথা বলিছলাম। ইমাম জাওয়াদ (আ) দুিনয়ােক পূণ্য অর্জেনর জন্েয খুবই গুরুত্বপূর্ণ বেল মেন করেতন। িকন্তু কখেনাই
দুিনয়ামুখী িছেলন না। ইিতহােস এেসেছ িতিন তাঁর অর্িজত সম্পদ বহুবার মানুেষর মােঝ িবিলেয় িদেয়েছন। এ কারেণই তাঁর উপািধ হেয়িছেলা জাওয়াদ।
জাওয়াদ শব্েদর অর্থ হচ্েছ েবিশ েবিশ দানশীল। ইমাম জাওয়াদ এক ব্ক্তৃতায় বেলেছনঃ ‘আল্লাহর এমন িকছু বান্দা আেছ যােদরেক িতিন প্রচুর িনয়ামত
দান কেরেছন যােত তাঁরা েসসব িনয়ামত আল্লাহ রাব্বুল আলািমেনর পেথ দান করেত পাের। িকন্তু তারা যিদ তা েথেক িবরত থােক অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায়
দান না কের তাহেল আল্লাহ তাঁর িনয়ামত িফিরেয় েনন।' এ কারেণ কােরা হােত সম্পদ বা িনয়ামত েদওয়াটা তার জন্েয এক ধরেনর পরীক্ষাস্বরূপ। েকননা
সম্পেদর অিধকারী যারা তােদরেক ভাবেত হেব েয এসব িনয়ামত আল্লাহর পক্ষ েথেক তােক দান করা হেয়েছ।তাই এগুেলােক মানব েসবায় ব্যয় করেত হেব। ইমাম
জাওয়াদ (আ) বেলেছনঃ ‘আল্লাহর িনয়ামত কােরা ওপর বৃদ্িধ করা হয় না, যিদ না তার কােছ মানুেষর চািহদা বা প্রত্যাশা েবেড় যায়। তাই যারা এই
কষ্টটুকু কের না অর্থাৎ অন্যেদরেক দান কের না,তােদর প্রিত আল্লাহর িনয়ামত প্রদােন ভাটা পেড়।'
মােলিক েফর্কার িবিশষ্ট ফকীহ ইবেন সাব্বাগ ইমাম জাওয়াদ (আ) এর জীবন-ৈবিশষ্ট্য সম্পর্েক িলেখেছনঃ কী বলেবা! সবার েচেয় কম বয়স অথচ তাঁর মান-
মর্যাদা িছেলা সবার উপের। িতিন তাঁর খুব অল্প সমেয়র জীবনকােল অেনক েবিশ েকরামিত েদিখেয়েছন। তাঁর জ্ঞান, তাঁর প্রজ্ঞা, তাঁর দৃষ্িটভঙ্িগ
সংক্রান্ত বহু মূল্যবান অবদান এখেনা অবিশষ্ট রেয়েছ। িতিন শত্রু পক্েষর বক্তব্যেক অত্যন্ত যুক্িতমত্তার সােথ অথচ ঠাণ্ডা মাথায়, িমষ্িট
ভাষায় খণ্ডন কের িনজস্ব বক্তব্যেক প্রিতষ্িঠত কেরেছন। েস সময়কার যেতা তর্কবািগশ আর আলঙ্কািরক ভাষািবদ িছেলন সবাইেক িতিন হার মািনেয়েছন।
অথচ িতিন িছেলন স্বল্পভাষী। তেব যা বলেতন তা িছল অকাট্য। িতিন বেলেছনঃ কম কথা বলা মানুেষর েদাষ-ত্রুিটগুেলােক েঢেক রােখ, কম কথা মানুষেক
িবচ্যুিত েথেক িফিরেয় রােখ। মানুষ তার িজহ্বার িনেচ লুিকেয় থােক।
ইমাম জাওয়াদ (আ) এর আেরকিট মূল্যবান বক্তব্েযর উদ্ধৃিত িদেয় পিরসমাপ্িত টানেবা আজেকর আেলাচনার। িতিন বেলেছনঃ ‘েয-ই আল্লাহর ওপর ভরসা করেব



(েস প্রকৃত প্রাচুর্েযর অিধকারী। আর েয তাকওয়াবান,মানুষ তােক অন্তর েথেক ভােলাবােস।(েরিডও েতহরান


